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জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন 




যেহেতু  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ
রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য; এবং
    যেহেতু  মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা
সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
    সেহেতু  এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

সংক্ষিপ্ত
শিরোনাম ও
প্রবর্তন

১৷(১) এই আইন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত

হইবে৷

 (২) ইহা ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে কার্য কর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

সংজ্ঞা ২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু  না থাকিলে, এই আইনে -

  (ক)	"কমিশন" অর্থ  জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;

  (খ)	 "চেয়ারম্যান" অর্থ  কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসাবে

দায়িত্বপালনরত কোন ব্যক্তি;

  (গ)	"জনসেবক" অর্থ  দণ্ডবিধির section 21 এ public servant যে অর্থে  ব্যবহৃত

হইয়াছে সেই অর্থে  জনসেবক;

  (ঘ)	"দণ্ডবিধি" অর্থ  Penal Code, 1860 (XLV of 1860);

  (ঙ) "বিধি" অর্থ  এই অাইনের অধীন প্রণীত বিধি;

  (চ) "মানবাধিকার" অর্থ  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত কোন

ব্যক্তির জীবন (Life), অধিকার (Liberty), সমতা (Equality) ও মর্যা দা (Dignity)

এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃ ক অনুসমর্থি ত এবং বাংলাদেশের প্রচলিত

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1023.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html
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দ্বিতীয় অধ্যায়
মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা

আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে ঘোষিত

মানবাধিকার;

  (ছ) "শৃঙ্খলা-বাহিনী" অর্থ  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২(১)

অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শৃঙ্খলা-বাহিনী;

  (জ) "সদস্য" অর্থ  কমিশনের কোন সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভু ক্ত

হইবেন;

  (জ) "সাক্ষ্য আইন" অর্থ  Evidence Act, 1872(I of 1872);

  (ঞ) "সংবিধান" অর্থ  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

জাতীয়
মানবাধিকার
কমিশন
প্রতিষ্ঠা

৩৷ (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য

পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি

কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

  (২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা

থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয়

প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা

থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও

মামলা দায়ের করা যাইবে।

  (৩) কমিশনের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশনের সচিবের হেফাজতে

থাকিবে।

কমিশনের
কার্যা লয়

৪। কমিশনের প্রধান কার্যা লয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে বিভাগ,

জেলা ও উপজেলা পর্যা য়ে ইহার কার্যা লয় স্থাপন করিতে পারিবে।

কমিশন
গঠন

৫। (১) চেয়ারম্যান ও অনধিক ছয়জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

  (২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য সার্ব ক্ষণিক হইবেন এবং অন্যান্য

সদস্যগণ অবৈতনিক হইবেন।

  (৩) কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে কমপক্ষে একজন মহিলা এবং একজন

নৃতাত্তিক (Ethnic) জনগোষ্ঠীর সদস্য হইতে হইবে।

  (৪) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বা হী হইবেন।

চেয়ারম্যান
ও

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-24.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html
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সদস্যগণের
নিয়োগ,
মেয়াদ,
পদত্যাগ,
ইত্যাদি

৬। (১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, কমিশনের চেয়ারম্যান ও

সদস্যগণকে নিয়োগ করিবেন :

  তবে র্শ ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগ

লাভের বা অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর

অপেক্ষা কম এবং ৭০ (সত্তর) বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক হন।

  (২) আইন বা বিচার কার্য , মানবাধিকার, শিক্ষা, সমাজসেবা বা মানবকল্যাণে

উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান ও

সদস্যগণ, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন।

  (৩) কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ কার্য ভার গ্রহণের তারিখ হইতে তিন

বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেনঃ

  তবে শর্ত থাকে যে, একই ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে দুই মেয়াদের অধিক

নিয়োগ লাভ করিবেন না।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধা রিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে  চেয়ারম্যান বা

কোন সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ

ত্যাগ করিতে পারিবেন।

  (৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন

কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ  হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান

তাহার পদে যোগদান না করা পর্য ন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে

সমর্থ  না হওয়া পর্য ন্ত সার্ব ক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন

করিবেন।

বাছাই
কমিটি

৭। (১) চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণি ত

সাত জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

  (ক) জাতীয় সংসদের স্পীকার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

  (খ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

  (গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

  (ঘ) চেয়ারম্যান, আইন কমিশন;

  (ঙ) মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ;

  (চ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃ ক মনোনীত দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের

মধ্যে একজন সরকার দলীয় এবং অন্যজন বিরোধী দলীয় হইবেন।
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(২) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাছাই কমিটির কার্য -সম্পাদনে

প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

  (৩) অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত

হইবে।

  (৪) বাছাই কমিটি, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিটি শূন্য পদের

বিপরীতে দুই জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে এবং সিদ্ধান্তের সমতার ক্ষেত্রে

সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নির্ণা য়ক সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার থাকিবে।

  (৫) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধা রণ করিতে পারিবে।

চেয়ারম্যান
ও সদস্যের
অপসারণ

৮। (১) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত

হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে

অপসারণ করা যাইবে না।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছু ই থাকু ক না কেন, রাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান বা অন্য

কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি-

  (ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃ ক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

  (খ) চেয়ারম্যান ও সার্ব ক্ষণিক সদস্যের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব

বহির্ভু ত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন; বা

  (গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃ ক অপ্রকৃ তস্থ ঘোষিত হন; বা

  (ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

সদস্যপদে
শূন্যতার
কারণে কার্য
বা কার্য ধারা
অবৈধ না
হওয়া

৯। শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে

কমিশনের কোন কার্য  বা কার্য ধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও

উত্থাপন করা যাইবে না৷

সদস্যগণের
বেতন,
ভাতা,
ইত্যাদি

১০। (১) চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের বেতন,

ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

  (২) সার্ব ক্ষণিক সদস্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের

বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

  (৩) অবৈতনিক সদস্যগণ কমিশনের সভায় যোগদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব

সম্পাদনের জন্য কমিশন কর্তৃ ক নির্ধা রিত হারে সম্মানী ও ভাতা পাইবেন।
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তী ধি মি ই

কমিশনের
সভা

১১। (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্য পদ্ধতি

নির্ধা রণ করিতে পারিবে।

  (২) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার

অনুপস্থিতিতে সার্ব ক্ষণিক সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

  (৩) চেয়ারম্যান এবং অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার

কোরাম গঠিত হইবে।

  (৪) কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং

ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণা য়ক ভোট

প্রদানের অধিকার থাকিবে।

  (৫) প্রতি দুইমাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

কমিশনের
কার্যা বলী

১২। (১) কমিশন নিম্নবর্ণি ত সকল বা যেকোন কার্যা বলী সম্পাদন করিবে, যথা

:-

   (ক) কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় বা সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃ ক

মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতঃই

বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃ ক দাখিলকৃ ত

আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা;

   (খ) কোন জনসেবক কর্তৃ ক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা বা

অনুরূপ লংঘন প্রতিরোধে অবহেলা করা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতঃই

বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃ ক দাখিলকৃ ত

আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা ;

   (গ) জেল বা সংশোধনাগার, হেফাজত, চিকিৎসা বা ভিন্নরূপ কল্যাণের জন্য

মানুষকে আটক রাখা হয় এমন কোন স্থানের বাসিন্দাদের বসবাসের অবস্থা

পরিদর্শ ন করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট

প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;

   (ঘ) মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ কোন

আইনের অধীন স্বীকৃ ত ব্যবস্থাদি পর্যা লোচনা করা এবং উহাদের কার্য কর

বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

  


